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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
w8. মানিক রচনাসমগ্ৰ
এই প্রসঙ্গে গীতা জোর দিয়ে বলেছিল, তাই বলে ভেবো না। কিন্তু আমার এটা সিনেমা নভেলের প্ৰেম। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমার লাইফের স্ট্যান্ডার্ড ছেড়ে গরিব মানুষ তোমার পাশে এসে দাঁড়াব আর সারাজীবন ছেড়া কাপড় পরে হাসিমুখে হাঁড়ি ঠেলব। তোমায় ওপরে উঠতে হবে। তুমি নিজেই জীবনে উন্নতি করতে চাও, এবার আমার জন্য আরও বেশি করে চাইবে !
বলে গীতা হেসেছিল, আমি অবশ্য তোমায় হেলপ করব। এ তো আর নতুন কিছু নয়, শত শত ঘটছে। মেয়ের বাপের টাকায় ছেলের বিলেত যাওয়া নিয়ে কেউ আজকাল একটা গল্প পর্যন্ত লেখে না, এমন পুরানো একঘেয়ে হয়ে গেছে ব্যাপারটা !
গীতার সরল সহজ কিন্তু স্পষ্ট সতেজ হাসি আর কথা কেন্দাবকে মুগ্ধ করেছে বরাবর। কোনোদিন সে গোপন করার চেষ্টামাত্র করেনি যে তার পছন্দ করা কেদার ছেলেটিকে ভবিষ্যতে স্বামী করার জন্য মানুষ করে তোলার প্ল্যান তার আছে- কেদারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সে ঠিক করেছে এই প্ল্যান।
আন্তরিকতার সঙ্গে জোর দিযে বলেছে, পুরানো হােক, একঘেযে হােক, আমাদের এই ব্যবস্থাই ভালো। প্ৰেম-ফ্রেম বুঝিনে আমি, সত্যি বলছি। এইটুকু জানি যে তোমার সঙ্গে না হলে এ জন্মে হয়তো বিয়েই আমাক হবে না। হয়তো বলছি। এই জন্য, পাঁচ-সাতবছর পরে হয়তো আমি বদলেও যেতে পারি। হয়তো আরেকজনের সঙ্গে দেখা হযে, যাবে, হয়তো মনে হবে, এ মানুষটাকেও জীবনের সাথি করা যায়। একনিষ্ঠ প্রোমেব গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি না, বুঝলে ?
তোমার কাছেও আমি সে গ্যারান্টি চাই না। তুমিও আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে কাবাব কথা কল্পনা করতে পারছি না। এটুকু শুধু ধরে নিচ্ছি। আমাদের বিয়ে হওযাটাই আসল কথা। তুমি দুটাকা ভিজিটের ডাক্তাব হয়ে জীবন কাটাতে চাইলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তুমি যদি আমাব বাপের টাকায় বড়ো হতে অপমান বোধ করা, বিয়ে আমাদেব ফসকে যাবে। কিন্তু এতে তোমাব অপমান নেই। মেয়ের বিয়েতে টাকা বাবা খরচ করবেই। যার সঙ্গেই বিয়ে হোক। তোমাব জন্য কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা হবে না।
এই অপমানের প্রশ্ন নিয়ে কেদার বিব্রত বোধ করে না। বাপের টাকায় বিলেত গিয়ে জীবনে উন্নতি করেছে বলে গীতা তাকে শ্ৰদ্ধা কম করবে, তার স্বামীত্বের অধিকার খর্ব করার সুযোগ পাবে-এ সব বাঁকা চিন্তা তার মনে আসে না। বউকে দখলে রাখাব অধীনে রাখার সাধটা বঁকা পথে ছদ্মবেশে যে তার মনেও আসে না তা নয়, বাস্তব যে সংস্কারকে বাঁচিয়ে বেখেছে সমাজে অত সহজে ব্যক্তি তা থেকে একেবারে রেহাই পায় না। তবে এই সংস্কারের সঙ্গে জড়িত কতগুলি সাধারণ কুসংস্কারকে কেদার জয় করেছে।
বশীভূত ও বশংবদ স্বামী দরকার হবে, গীতার সম্বন্ধে এ ধারণা থাকলে তাকে বিয়ে করার কল্পনাও সে করত না ।
না, গীতার বাপের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে নামকরা বড়ো ডাক্তার হতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই কেদারের-অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে প্রমথ একটা ডিসপেনসারি দাবি করবেই। গরিব
আদর্শ যদি কারও থাকে সেটা তারই থাক-ও রকম কোনো আদর্শ দিয়ে নিজেকে সে বঁাধেনি, বাঁধবার ইচ্ছাও পোষণ করে না।
অন্য ডাক্তার বাড়ি তুলবে মোটর হাঁকাবে আর সে কিছুই করবে না। কতগুলি ফাকা নীতিবাক্যের খাতিরে, এই ত্যাগধর্ম সে গ্ৰহণ করেনি।
তার মনে খটকা লেগেছে। অন্যদিক থেকে।
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